
হাদীেসর দৃষ্িটেত হযরত আলী (আ.) এর ইমামত
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মহান আল্লাহ মানব জািতেক েহদােয়েতর জন্য যুগ যুগ ধের এক লক্ষ চব্িবশ মতান্তের দুই লক্ষ চব্িবশ হাজার নবী ও
রাসূল পািঠেয়েছন। আর সর্বেশষ নবী ও রাসূল িহেসেব হযরত মুহাম্মদ (সা.)-েক পািঠেয়েছন। রাসূল (সা.) এর ওফােতর
মাধ্যেম নবুওয়তী ধারার পিরসমাপ্িত হয়। এর পর েথেক মানব জািতেক েহদায়ােতর জন্য মহান আল্লাহ ইমামেতর ধারােক
পৃিথবীর বুেক জাির কের েদন। যার প্রথম ইমাম হচ্েছন হযরত আলী (আ.)। রাসুল (সা.) েয সকল হাদীেস আলী (আ.)-েক তার
পরবর্তী  ইমাম  বা  স্থলািভিষক্ত  িহসােব  মহান  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  েঘাষণা  কেরেছন  তার  মধ্েয  েথেক  িকছু  হাদীস

িনম্েন বর্ণনা করা হল।

এনযােরর হাদীস

এনযােরর  হাদীস  বলেত  ঐ  হাদীসেক  বুঝােনা  হয়  যা  রাসূল  (সা.)  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  স্বীয়  িনকটাত্মীয়েদর
সতর্কীকরেণর  িনর্েদশ  পাওয়ার  প্েরক্িষেত  বর্ণনা  বেরিছেলন।  নবুওয়ােতর  ৩য়  বর্েষ  রাসূল  (সা.)  মহান  আল্লাহর

পক্ষ েথেক িনর্েদশ প্রাপ্ত হেলন।

وَأنَذِرْ عَشِرََكَ الأْقَْربَِنَ  

(আর আপিন আপনার িনকটাত্মীয়েদর-েক (পরকােলর শাস্িত সম্পর্েক) ভয় প্রদর্শন করুন।’ (সূরা শুয়ারা-২১৪‘

এ  আয়াত  নািযেলর  পর  রাসুল  (সা.)  তার  িনকট  আত্মীয়েদর  দাওয়াত  করেলন  এবং  খাবার  পিরেবশেনর  পর  বিন  হািশেমর
েলাকেদর েগাত্রপিতেদর উদ্েদশ্য কের বলেলন, ‘েহ আবদুল মুত্তািলেবর সন্তানগণ, মহান আল্লাহর শপথ আরবেদর মধ্েয
এমন েকান ব্যক্িত েনই েয তার িনজ েগাত্েরর জন্য আিম েয দ্বীন বা ধর্ম িনেয় এেসিছ এর চাইেত উত্তম েকান দ্বীন
বা ধর্ম িনেয় এেসেছ। আিম দুিনয়া ও আেখরােতর কল্যাণ েতামােদর জন্য িনেয় এেসিছ। আমার প্রভু আমােক িনর্েদশ



িদেয়েছন  েয  েতামােদরেক  েযন  এই  দ্বীেনর  িদেক  আহ্বান  কির  এবং  েতামােদর  মধ্েয  েক  আেছ  েয  আমােক  এ  কােজ
সহেযািগতা করেব? পরবর্তীেত েস হেব আমার ভাই, ওয়াসী ও আমার খিলফা। রাসূেলর এ বক্তব্য শুেন সমগ্র মজিলস জুেড়
নীরবতা িবরাজ করিছল। সকেলই িনশ্চুপ। এমন সময় িকেশার বয়েসর হযরত আলী (আ.) দাঁিড়েয় অত্যন্ত দৃঢ় কন্েঠ বলেলন :
‘েহ আল্লাহর রাসূল, আিম আপনােক এ কােজ সাহায্য ও সহেযািগতা করেবা।’ রাসূল (সা.) তােক বসেত বলেলন। এরপর িতিন
তার  উপিরউক্ত  কথা  িতনবার  পুনরাবৃত্িত  করেলন।  িকন্তু  হযরত  আলী  ব্যতীত  েকউ  তাঁর  এ  আহ্বােন  সাড়া  িদল  না।
এমতাবস্থায় রাসূল (সা.) তার িনকটাত্মীয়েদরেক উদ্েদশ্য কের বলেলন, ‘েহ েলাকসকল েস (হযরত আলী) েতামােদর মােঝ

’আমার ভাই, ওয়াসী এবং আমার খিলফা। েতামরা তার কথা শুনেব এবং তার অনুসরণ করেব।

মানিযলােতর (মর্যাদা সম্পর্িকত) হাদীস

তাবুেকর যুদ্েধর সময় রাসূল (সা.) তার প্রিতিনিধ িহেসেব আলী (আ.)-েক মিদনায় েরেখ েগেলন। আলী (আ.)-েক িনর্েদশ
িদেলন যত িদন পর্যন্ত না িতিন মিদনায় িফের আেসন জনগেণর দুিনয়া ও আেখরােতর সার্িবক িবষয় েযন েদখাশুনা কেরন
এবং সকল প্রকার সম্ভাব্য ক্ষিতর হাত েথেক এ সদ্য প্রিতষ্িঠত ইসলামী রাষ্ট্রেক রক্ষা কেরন। যখন মুনািফকরা
হযরত  আলী  (আ.)-র  মিদনা  অবস্থােনর  কথা  শুনেত  েপেলন,  তখন  তারা  গুজব  রটােলা  েয,  আলী  ও  রাসূেলর  মধ্য  সম্পর্ক
নষ্ট  হেয়েছ।  তাঁর  প্রিত  রাসূেলর  পূর্েবর  ন্যায়  আর  ভালবাসা  েনই।  এ  জন্য  রাসূল  (সা.)  তােক  িজহােদর  মত  এত
গুরুত্বপূর্ণ কােজ অংশ গ্রহেণর অনুমিত েদন িন। এ গুজব পুেরা মিদনায় ছিড়েয় পড়ল। আলী (আ.)  তা শুেন অত্যন্ত
মনঃক্ষুন্ন হেলন। রাসূল (সা.)  মিদনা েথেক তখনও েতমন দূের চেল যান িন,  এমন  সময়  হযরত আলী (আ.)  রাসূেলর িনকট
েপৗঁছেলন  এবং  এ  ঘটনা  বর্ণনা  করেলন।  তখন  রাসূল  (সা.)  আলী  (আ.)-েক  লক্ষ্য  কের  বলেলন,  ‘েহ  আলী,  তুিম  িক  এেত
সন্তুষ্ট  নও  েয,  মর্যাদার  দৃষ্িটেত  আমার  সােথ  েতামার  সম্পর্ক  মূসার  সােথ  হারুেনর  সস্পর্েকর  ন্যায়,

’পার্থক্য  শুধু  এটুকুই  েয  আমার  পের  আর  েকান  নবী  আসেব  না।

হািদসিটর পর্যােলাচনা

এ হািদসিটেত রাসূল (সা.) মর্যাদার ক্েষত্ের তাঁর সােথ আলী (আ.) এর সম্পর্কেক হযরত মূসা (আ.) ও হযরত হারুন (আ.)
এর মধ্যকার সম্পর্েকর সােথ তুলনা কেরেছন। হযরত হারুন েয সকল পদমর্যাদা লাভ কেরন, হযরত আলী (আ.) িঠক েতমিন
পদমর্যাদা লাভ কেরন। পার্থক্য শুধু এই েয হারুন (আ.) নবী িছেলন িকন্তু আলী (আ.) রাসূেলর পরবর্তী েকান নবী
নন। কারণ নবুয়তী ধারার পিরসমাপ্িত ঘেটেছ। েযমনিট পিবত্র েকারআেন বলা হেয়েছ, ‘মুহাম্মদ েকান মানুেষর িপতা

নন বরং িতিন আল্লাহর রাসূল এবং সর্বেশষ নবী।’ (সূরা আহযাব:৪০)।

আমরা  েকারআেন  েদখেত  পাই  েয,  হযরত  মূসা  হযরত  হারুনেক  নবী,  ওয়াসী,  উত্তরািধকারী,  পৃষ্ঠেপাষক,  স্থলািভিষক্ত
(প্রিতিনিধ করার জন্য আল্লাহর কােছ প্রার্থনা কেরন এবং আল্লাহ্ তা কবুল কেরন। (সূরা ত্বাহা:২৯-৩৪

গাদীেরর হািদস

দশম িহজিরেত রাসূল (সা.) িবদায় হজ্েজর প্রস্তুিত িনচ্েছন। এটাই তাঁর জীবেনর েশষ হজ্জ্ব একথা শুেন চারিদক
েথেক  রাসূল  (সা.)  এর  সােথ  হজ্জ্েব  অংশগ্রহেণর  জন্য  অসংখ্য  েলােকর  সমাগম  হেয়িছল।  ঐিতহািসকেদর  মধ্েয
হাজ্বীেদর সংখ্যা িনেয় মতেভদ রেয়েছ। ঐিতহািসক বর্ণনা অনুযায়ী এ হজ্েব লক্ষািধক হাজী উপস্িথত িছেলন। হজ্ব



সমাপ্ত  কের  রাসূল  (সা.)  সাহাবােদর  িনেয়  মিদনার  িদেক  যাত্রা  করেলন।  দশম  িহজিরর  ১৮ই  িজলহজ্ব  রাসূল  (সা.)
সাহাবােদর  িনেয়  জুহফা  অঞ্চেলর  গাদীের  খুম  স্থােন  উপস্িথত  হেয়েছন।  এখােনই  ঐিতহািসক  েচৗরাস্তা  িবদ্যমান
েযখান েথেক মিদনা, ইরাক, িমশর ও ইয়ােমেনর হাজ্বীরা রাসূেলর (সা.) এর কাছ েথেক িবদায় িনেয় আলাদা পেথ যাত্রা
করেবন। দুপুর ঘিনেয় এেসেছ, সূর্েযর তীক্ষ্ণ িকরণ সমস্ত মরু প্রান্তর আগুেনর মত জ্বলেছ; হঠাৎ কের রাসূেলর
পক্ষ েথেক িনর্েদশ আসেলা েযন সবাই েথেম িগেয় এক জায়গায় একত্িরত হয়। মুসলমানরা সবাই একত্িরত হল। মুয়াজ্িজন
উচ্চ  কণ্েঠ  েযাহেরর  আযান  িদেলন;  সবাই  দ্রুত  নামােযর  প্রস্তুিত  িনেলা।  সূর্েযর  তাপ  এত  অত্যিধক  িছল  েয
মুসলমানরা তােদর গােয়র আবা (এক ধরেনর চাদর) এর িকছু অংশ পােয়র িনেচ িকছু অংশ সূর্েযর িদেক ঘুিরেয় মাথার উপর
ধরিছল। এ অবস্থায় েযাহেরর নামায েশষ হল। সবাই তােদর ৈতরী েছাট্ট িখমায় (তাবুেত) িবশ্রােমর িচন্তা করিছল
এমন  সময়  রাসূল  (সা.)  েঘাষণা  করেলন  সবাই  েযন  আল্লাহর  পক্ষ  েথেক  প্েরিরত  এক  গুরুত্বপূর্ণ  খবর  েশানার  জন্য
প্রস্তুিত েনয়। অেনক ভীেড়র কারেণ দূেরর েলাক রাসূলেক েদখেত পাচ্িছল না তাই উেটর িপেঠর হাওদা িদেয় উঁচু কের
মঞ্চ ৈতরী করা হল। এরপর রাসূল েসখােন উঠেলন। মহান আল্লাহর প্রশংসা েশেষ িনেজেক তাঁর কােছ সঁেপ িদেলন এবং
জনগণেক উদ্েদশ্য কের বলেলন : ‘আিম অিত শীঘ্রই আল্লাহর ডােক সাড়া িদেয় েতামােদর কাছ েথেক িবদায় িনব। িনশ্চয়
আিম একজন দািয়ত্বশীল এবং েতামরাও (েতামােদর ব্যাপাের) দািয়ত্বশীল। আমার ব্যাপাের েতামরা িক বেলা?’ সকেলই
উচ্চ  কণ্েঠ  বলেলন  :  ‘আমরা  সাক্ষ্য  িদচ্িছ,  আপিন  আল্লাহর  দ্বীনেক  প্রচার  কেরেছন,  আমােদরেক  কল্যােণর  িদেক
আহবান কেরেছন, এ পেথ অেনক েচষ্টা কেরেছন, আল্লাহ আপনােক উত্তম পুরস্কার দান করুক।’ এরপর রাসূল (সা.) বলেলন :
‘েহ  েলাক  সকল  েতামরা  িক  সাক্ষ্য  েদেব  না  েয,  আল্লাহ্  ছাড়া  েকান  উপাস্য  েনই  এবং  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  তাঁর
বান্দা  ও  রাসূল;  জান্নাত,  জাহান্নাম  ও  মৃত্যু  সত্য;  িনঃসন্েদেহ  আল্লাহ  িকয়ামেতর  িদেন  সবাইেক  ডাকেবন  এবং

’মািটর িনেচ আবৃত সবাইেক জীিবত করেবন?’ সকেলই একত্ের বলেলন, ‘হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য িদচ্িছ।

আবােরা  বলেলন,  ‘আিম  েতামােদর  মােঝ  দু’িট  অিত  মূল্যবান  ও  ভারী  িজিনস  েরেখ  যাচ্িছ  তােদর  সােথ  েতামরা  িকরূপ
আচরণ করেব?’ উপস্িথত জনতার মধ্েয েথেক একজন দাঁিড়েয় বলেলন, ‘েহ আল্লাহর রাসূল, ঐ দু’িট িজিনস িক?’ রাসূল (সা.)
বলেলন : ‘আল্লাহর িকতাব যার এক প্রান্ত আল্লাহর হােত অপর প্রান্ত েতামােদর হােত। আল্লাহর িকতাবেক আঁকেড় ধর
যােত  কের  েতামরা  পথভ্রষ্ট  না  হও,  অপরিট  হচ্েছ  আমার  ইতরাত,  আহেল  বাইত।  মহান  আল্লাহ্  আমােক  খবর  িদেয়েছন  এ
দু’িট িজিনস িকয়ামত পর্যন্ত এেক অপর েথেক পৃথক হেব না। এ দু’িট িজিনস েথেক কখনই অগ্রগামী হেয়া না এবং িপেছ
পেড়া না তাহেল ধ্বংস হেয় যােব। এমন সময় রাসূল (সা.) হযরত আলী (আ.) এর হাত ধের উপের উঠােলন সকেলই আলী (আ.)-েক

রাসূেলর পােশ েদখেলন।

রাসূল (সা.) বলেলন : ‘েহ েলাকসকল, েতামরা িক অবগত নও েয, আিম মু’িমনেদর উপর তােদর িনেজেদর চাইেত অগ্রািধকার
(রািখ?’ সকেলই এক বাক্েয বলেলন : হ্যাঁ, অবশ্যই।’ (মুসনােদ আহমাদ

রাসূল (সা.) বলেলন, ‘আল্লাহ্ আমার মাওলা এবং আিম মু’িমনেদর মাওলা। তােদর উপর তােদর িনেজেদর চাইেত আিম অিধক
’অগ্রািধকার রািখ।

অতঃপর রাসূল (সা.) বলেলন, ‘আিম যার মাওলা আলীও তার মাওলা।’ এ বাক্যিট রাসূল (সা.) িতনবার উচ্চারণ কেরন। আহমাদ
িবন হাম্বল তার মুসনােদ বর্ণনা কেরেছন েয, রাসূল (সা.) এই বাক্যিট চার বার উচ্চারণ কেরেছন।



অতঃপর বলেলন : ‘েহ আল্লাহ্, েয আলীেক ভালবােস, তুিম তােক ভালবাস, এবং শত্রুতা কর েয আলীর সােথ শত্রুতা কের। েহ
আল্লাহ্, েয আলীেক সাহায্য কের তুিমও তােক সাহায্য কর। তার শত্রুেদরেক তুিম লাঞ্িছত ও অপমািনত কর এবং তাঁেক

’(আলী) সত্েযর মাপকািঠ বািনেয় দাও।

অতঃপর  বলেলন  :  ‘েতামরা  যারা  এখােন  উপস্িথত  আছ  সকেলর  দািয়ত্ব  হচ্েছ  যারা  অনুপস্িথত  তােদরেক  এ  খবর  েপৗঁেছ
,েদওয়া।’ রাসূেলর ভাষণ েশষ হেতই ওহীর বার্তা বাহক িজবরাইল (আ.) রাসূল (সা.) েক সুসংবাদ িদেলন

الَْوْمَ أكَْمَلْت لَكُمْ دِينَكُمْ وَأتَمَمْت عَلَيْكُمْ نعِْمَتي وَرضَِيت لَكُمُ الإِسْلامََ دِينًا

আজ আিম েতামােদর জন্য েতামােদর দ্বীনেক পূর্ণ কের িদলাম এবং েতামােদর উপর আমার েনয়ামতেক সম্পূর্ণ করলাম‘
(এবং ইসলামেক েতামােদর জন্য দ্বীন িহসােব মেনানীত করলাম।’ (সূরা মােয়দা-৩

এমন  সময়  রাসূল  (সা.)  উচ্ৈচঃস্বের  তাকিবর  ধ্বিন  িদেলন  এবং  বলেলন,  ‘েহ  আল্লাহ  েতামার  শুকিরয়া  আদায়  করিছ  েয
’েতামার দ্বীনেক পূর্ণ কের িদেয়ছ।

 


